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রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষককে বরখাস্ত, দুই
শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল এবং আরও তিনজনকে বিভিন্ন
মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক
বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বো চ্চ
নীতিনির্ধা রণী ফোরাম সিন্ডিকেটের ৫৪৪তম সভায়
এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ফলিত রসায়ন ও রসায়ন
প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক অনীক কৃ ষ্ণ
কর্ম কারকে তিন বছরের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা
হয়েছে। তাকে আগামী ১০ বছর পরীক্ষাসংক্রান্ত সব
কার্য ক্রম থেকে বিরত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আর পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক প্রভাষ কু মার
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কর্ম কার ও ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক
মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

পাঁ চ শিক্ষার্থীর মধ্যে দুজনের ছাত্রত্ব বাতিল,
একজনকে স্থায়ী বহিষ্কার ও দুই শিক্ষার্থীকে এক
বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। সিন্ডিকেট সভার
তারিখ থেকেই এসব সিদ্ধান্ত কার্য কর হবে বলে
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক
অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার বলেন,
‘শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের ঘটনায় তদন্ত
কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট তাঁ দের
বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা চাইছি শিক্ষার্থীদের
নামগুলো গোপন থাকু ক। কারণ, তাদের মধ্যে নারী
শিক্ষার্থীও রয়েছে।’

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সহযোগী অধ্যাপক
অনীক কৃ ষ্ণ কর্ম কারের বিরুদ্ধে নিয়োগ যোগ্যতার ফল
না থাকা, শিক্ষার্থীদের হুমকিসহ নানা অভিযোগে গত
অক্টোবরে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। তদন্ত কমিটির
প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাকে সাময়িক বহিষ্কারের পর
চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হলো।

অধ্যাপক প্রভাস কু মার কর্ম কারের বিরুদ্ধে গত
আগস্টের শুরুর দিকে এক ছাত্রীকে ব্যক্তিগত কক্ষে
ডেকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। পরে এ ঘটনায়
সুষ্ঠু  বিচার চেয়ে ১৩ আগস্ট ভুক্তভোগী ছাত্রীর মা
বিভাগের সভাপতি বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। এ
ঘটনা জানাজানির পর ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাকে
স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবিতে আন্দোলন করেন।



অন্যদিকে ১১ মে সহযোগী অধ্যাপক হেদায়েত
উল্লাহকে বিভাগের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের
একটি কক্ষে অনৈতিক অবস্থায় আটক করা হয়। এ
ঘটনা তদন্তে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা হয়।
তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী এ
শাস্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট।


